
ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আিবর্ভাব কােলর সার্িবক িচত্র
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যিদও  পিবত্র  কুরআন  মহানবী  হযরত  মুহাম্মদ  (সা.)-এর  িচরন্তন  মুিজযা  এবং  সব  যুেগ  সকল  প্রজন্েমর  জন্য  তা
নতুন,এতদসত্ত্েবও ইসলাম ধর্েমর িচর জীবন্ত মুিজযাসমূেহর অন্তর্ভুক্ত হচ্েছ মহানবী (সা.) কর্তৃক বর্িণত ঐ
সব হাদীস ও েরওয়ায়াত (বর্ণনা) যা ইসলাম ধর্েমর (প্রিতশ্রুত) পুনর্জাগরণ পর্যন্ত মানব জািতর ভিবষ্যৎ জীবন
এবং ইসলাম ধর্েমর ভিবষ্যৎ গিতধারা সম্পর্েক বর্িণত হেয়েছ। আর এিট হেব ঐ সময় যখন মহান আল্লাহ্ তাঁর ধর্মেক

কািফর ও মুশিরকেদর আশা-আকাঙ্ক্ষার িবপরীেত পৃিথবীর সকল ধর্ম ও মতাদর্েশর ওপর িবজয়ী করেবন।

ইসলাম  ধর্েমর  পুনঃপ্রিতষ্ঠা  ও  িবজেয়র  এ  যুগই  হচ্েছ  ইমাম  মাহ্দী  (আ.)-এর  আিবর্ভােবর  যুগ  যা  এ  গ্রন্েথর
আেলাচ্য িবষয়। আর সাহাবী,তােবয়ী ও সহীহ হাদীস গ্রন্থসমূেহর রচিয়তাগেণর মাধ্যেম মহানবী (সা.)-এর িনকট হেত
বর্িণত সুসংবাদ’ প্রদানকারী শত শত েরওয়ায়ােতও এ দুই যুগ ও মহাঘটনা (ইসলােমর পুনঃপ্রিতষ্ঠা ও ইমাম মাহ্দীর
আিবর্ভাব)  সম্পর্েক  বর্ণনা  রেয়েছ।  আসেল  এ  দুই  মহাঘটনার  মধ্েয  েকান  পার্থক্য  েনই  যিদও  এ  সব  েরওয়ায়ােত
(বর্ণনার ক্েষত্ের) পদ্ধিতগত পার্থক্য িবদ্যমান। যিদ আহেল বাইেতর ইমামেদর েরওয়ায়াতসমূহ এ সব েরওয়ায়ােতর
সােথ  েযাগ  করা  হয়,তাহেল  এতদসংক্রান্ত  েরওয়ায়াতসমূেহর  সংখ্যা  ১০০০-এরও  অিধক  হেব।  যিদও  ইমামগণ  তাঁেদর
হাদীসগুেলা সবসময় মহানবী (সা.)-এর সােথ সম্পর্িকত কেরনিন,তেব তাঁরা অসংখ্যবার তািগদ িদেয়েছন েয,তাঁরা যা
বর্ণনা কেরেছন তা তাঁেদর পিবত্র পূর্বপুরুষগণ এবং তাঁেদর শ্রদ্েধয় প্রিপতামহ মহানবী (সা.) েথেকই তাঁরা লাভ

কেরেছন।

এ সব েরওয়ায়ােত আিবর্ভােবর যুেগ পৃিথবী,িবেশষ কের েয অঞ্চেল ইমাম মাহ্দী (আ.) আিবর্ভূত হেবন েসই অঞ্চল,েযমন
ইেয়েমন,িহজায,ইরান,ইরাক,শাম  (িসিরয়া,েলবানন  ও  জর্দান),িফিলস্িতন,িমসর  ও  মাগিরেবর
(মরক্েকা,আলেজিরয়া,িতউিনিসয়া  ও  িলিবয়া)  েয  িচত্র  অঙ্িকত  হেয়েছ  তা  েছাট-বড়  অেনক  ঘটনা  এবং  বহু  ব্যক্িত  ও

স্থােনর নামেক শািমল কের।

আিম অগিণত েরওয়ায়াত ও হাদীেসর মধ্য েথেক এ সব েরওয়ায়াত ও হাদীস বাছাই কের যতটা সম্ভব সূক্ষ্ম ও স্পষ্ট কের
এবং ধারাবািহকতা সহকাের সাধারণ মুসিলম পাঠকবর্েগর কােছ উপস্থাপন করার েচষ্টা কেরিছ।

এ সব েরওয়ায়াত িনেয় িবস্তািরত আেলাচনা করার আেগ এ অধ্যােয় এগুেলার একিট সার সংক্েষপ উল্েলখ করব যােত কের
ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আিবর্ভাব কােলর একিট সাধারণ িচত্র বা ধারণা আমরা েপেত পাির। েবশ িকছু সংখ্যক েরওয়ায়াত
ও হাদীেস বর্িণত হেয়েছ েয,আঞ্চিলক ও আন্তর্জািতক পর্যােয় প্রস্তুিত সম্পন্ন হওয়ার পরপরই পিবত্র মক্কা নগরী

েথেক হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আিবর্ভােবর িবপ্লব ও আন্েদালন শুরু হেয় যােব।

এ সব েরওয়ায়াত অনুযায়ী আন্তর্জািতক পর্যােয় েরামানেদর (পাশ্চাত্য) সােথ তুর্কী এবং তােদর সমর্থকেদর (রুশ)
বাহ্যত একিট ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সংঘিটত হেব-যা িবশ্বযুদ্েধ রূপান্তিরত হেব। িকন্তু আঞ্চিলক পর্যােয় ইমাম মাহ্দী
(আ.)-এর সমর্থক দু’িট সরকার ও প্রশাসন ইরান ও ইেয়েমেন প্রিতষ্িঠত হেব। মাহ্দী (আ.)-এর ইরানী সঙ্গী-সাথীরা



তাঁর আিবর্ভােবর েবশ িকছুকাল আেগ িনেজেদর জন্য একিট সরকার গঠন কের একিট দীর্ঘেময়াদী যুদ্েধ জিড়েয় পড়েব।
অবেশেষ তারা ঐ যুদ্েধ িবজয়ী হেব।

ইমাম  মাহ্দী  (আ.)-এর  আিবর্ভােবর  িকছুকাল  আেগ  ইরানীেদর  মধ্েয  দু’ব্যক্িত  (একজন  েখারাসানী  সাইয়্েযদ  িযিন
হেবন রাজৈনিতক েনতা এবং অপরজন শুআইব ইবেন সািলহ্ িযিন হেবন সামিরক েনতা) আিবর্ভূত হেবন এবং এ দু’ব্যক্িতর

েনতৃত্েবূ ইরানী জািত তাঁর আিবর্ভােবর আন্েদালেন গুরুত্বপূর্ণ ভূিমকা পালন করেব।

িকন্তু ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আিবর্ভােবর কেয়ক মাস আেগ তাঁর ইেয়েমনী সঙ্গীেদর িবপ্লব িবজয় লাভ করেব এবং তারা
বাহ্যত িহজােয েয রাজৈনিতক শূন্যতার সৃষ্িট হেব তা পূরণ করার জন্য তাঁেক সাহায্য করেব।

িহজােযর এ রাজৈনিতক শূন্যতা সৃষ্িট হওয়ার কারণ হচ্েছ িহজােযর েকান এক বংেশর আবদুল্লাহ নােমর এক িনর্েবাধ
ব্যক্িত েস েদেশর সর্বেশষ বাদশাহ্ িহেসেব িনহত হেব এবং তার স্থলািভিষক্ত েক হেব-এ িবষয়েক েকন্দ্র কের এমন

এক মতিবেরােধর সৃষ্িট হেব যা ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আিবর্ভাব পর্যন্ত চলেত থাকেব।

েরওয়ায়ােত  বলা  হেয়েছ  :  ‘যখন  আবদুল্লাহর  মৃত্যু  হেব,তখন  জনগণ  েকান্  ব্যক্িত  তাঁর  স্থলািভিষক্ত  হেব-এ
ব্যাপাের  েকান  ঐকমত্েয  েপৗঁছেত  পারেব  না।  আর  এ  অবস্থা  ‘যুেগর  অিধপিত’র  (ইমাম  মাহ্দীর)  আিবর্ভাব  পর্যন্ত
চলেত থাকেব। বহু বছর রাজত্ব করার িদন েশষ হেয় কেয়ক মাস বা কেয়ক িদেনর রাজত্ব করার অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী শাসেনর

’পালা চেল আসেব।

আবু  বসীর  বেলন  :  ‘আিম  িজজ্ঞাসা  করলাম  :  এ  অবস্থা  িক  দীর্ঘকাল  স্থায়ী  হেব?  িতিন  বলেলন  :  কখনই  না।  বাদশাহর
(আবদুল্লাহ্) হত্যাকাণ্েডর পের এ দ্বন্দ্ব িহজােযর েগাত্রসমূেহর মধ্যকার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও কলেহ পর্যবিসত

’হেব।

ইমাম  মাহ্দীর)  আিবর্ভােবর  িনদর্শনসমূেহর  অন্যতম  হচ্েছ  ঐ  ঘটনা  যা  দু’হারােমর  (মক্কা  ও  মদীনা)  মাঝখােন)‘
সংঘিটত হেব। আিম বললাম : েকান্ ঘটনা ঘটেব? িতিন বলেলন : দু’হারােমর মােঝ েগাত্রীয় েগাঁড়ািমর উদ্ভব হেব এবং
অমুেকর  বংশধরেদর  মধ্য  েথেক  এক  ব্যক্িত  িবেরাধী  েগাত্েরর  পেনর  জন  েনতা  ও  ব্যক্িতত্বেক  অথবা  তােদর

’সন্তানেদরেক  হত্যা  করেব।

এ সময়ই ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আিবর্ভােবর িনদর্শনসমূহ স্পষ্ট হেয় যােব এবং সম্ভবত এগুেলার মধ্েয সবেচেয় বড়
িনদর্শন হচ্েছ আসমানী আহ্বান বা ধ্বিন যা তাঁর নােম ২৩ রমযােন শ্রুত হেব।

সাইফ ইবেন উমাইরাহ্ বেলেছন :  ‘আিম আবু জাফর আল মনসূেরর (দ্িবতীয় আব্বাসীয় খলীফা)  িনকেট িছলাম। িতিন েকান
ভূিমকা ছাড়াই বলেলন : েহ সাইফ ইবেন উমাইরাহ্! িনঃসন্েদেহ আকাশ েথেক একজন আহ্বানকারী আবু তািলেবর বংশধরগেণর
মধ্য েথেক এক ব্যক্িতর নাম েঘাষণা করেব। আিম বললাম : আিম আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত,েহ আমীরুল মুিমনীন! আপিন িক
এ কথা বর্ণনা কেরেছন? িতিন বলেলন : হ্যাঁ,যাঁর হােত আমার প্রাণ তাঁর শপথ,এ কথা আিম আমার িনজ কােন শুেনিছ।
আিম বললাম : েহ আমীরুল মুিমনীন! আিম এখন পর্যন্ত এ ধরেনর হাদীস কারও কাছ েথেক শুিনিন। িতিন বলেলন : েহ সাইফ!
এ  কথা  সত্য।  যখন  ঐ  ঘটনা  ঘটেব  তখন  আমরাই  সর্বপ্রথম  এ  আহ্বােন  সাড়া  েদব।  তেব  ঐ  ধ্বিন  আমােদর  একজন



িপতৃব্যপুত্েরর প্রিত নয় িক? আিম বললাম : েস িক ফািতমার বংশধর হেব? িতিন বলেলন : হ্যাঁ,েহ সাইফ! অনন্তর যিদ
আিম এ েরওয়ায়াতিট আবু জাফার মুহাম্মাদ ইবেন আলী আল-বািকর েথেক না শুনতাম তাহেল সমগ্র জগৎবাসী আমােক বলেলও

’আিম তা েমেন িনতাম না। িকন্তু এর বর্ণনাকারী েতা ইমাম মুহাম্মাদ ইবেন আলী।

এ  সব  েরওয়ায়াত  অনুসাের  এই  আসমানী  আহ্বান  েশানা  যাওয়ার  পরই  ইমাম  মাহ্দী  (আ.)  েগাপেন  তাঁর  কিতপয়  সঙ্গী  ও
সমর্থেকর সােথ েযাগােযাগ স্থাপন করেবন। তখন তাঁর ব্যাপাের সমগ্র পৃিথবীব্যাপী আেলাচনা হেত থাকেব এবং তাঁর

নাম সবার মুেখ মুেখ উচ্চািরত হেত থাকেব। তাঁর প্রিত ভালবাসা সবার হৃদেয় আসন লাভ করেব।

তাঁর  শত্রুরা  তাঁর  আিবর্ভােবর  ব্যাপাের  খুব  ভীত  হেয়  পড়েব  এবং  এ  কারেণ  তারা  তাঁেক  গ্েরফতার  করার  েচষ্টা
করেব। জনগেণর মােঝ ছিড়েয় যােব েয,িতিন মদীনায় অবস্থান করেছন।

িবেদশী  সামিরক  বািহনী  অথবা  িহজায  সরকার  েস  েদেশর  অভ্যন্তরীণ  অবস্থা  িনয়ন্ত্রেণ  আনয়ন  এবং  সরকােরর  সােথ
েগাত্রসমূেহর  দ্বন্দ্ব-সংঘাত  িনরসন  করার  জন্য  িসিরয়াস্থ  সুিফয়ানী  েসনাবািহনীর  সাহায্য  চাইেব।  এ
েসনাবািহনী  মদীনায়  প্রেবশ  কের  হােশমী  বংশীয়  যােক  পােব  তােকই  গ্েরফতার  করেব।  তােদর  অেনকেক  এবং  তােদর
অনুসারীেদরেক হত্যা করেব এবং অবিশষ্টেদরেক েজলখানায় বন্িদ কের রাখেব। ‘সুিফয়ানী তার একদল ৈসন্যেক মদীনায়
প্েররণ  করেব  এবং  তারা  েসখােন  এক  ব্যক্িতেক  হত্যা  করেব।  মাহ্দী  ও  মানসূর  েসখান  েথেক  পলায়ন  করেব।  তারা
মহানবীর  সকল  বংশধরেক  গ্েরফতার  করেব।  আর  এর  ফেল  েকান  ব্যক্িতই  মুক্ত  থাকেব  না।  সুিফয়ানী  বািহনী  ঐ
দু’ব্যক্িতেক  ধরার  জন্য  মদীনা  নগরীর  বাইের  যােব  এবং  ইমাম  মাহ্দী  (িফরআউেনর  কবল  েথেক  রক্ষা  পাওয়ার

’ব্যাপাের)  হযরত  মূসা  (আ.)-এর  মেতা  ভীত  ও  িচন্িতত  অবস্থায়  েসখান  েথেক  েবর  হেয়  মক্কািভমুেখ  চেল  যােব।

অতঃপর ইমাম মাহ্দী (আ.) মক্কা নগরীেত তাঁর কিতপয় সঙ্গী-সাথীর সােথ েযাগােযাগ করেবন যােত িতিন পিবত্র হারাম
েথেক এশার নামােযর পের মুহররম মােসর দশম রােত (আশুরার রােত) তাঁর আন্েদালেনর সূচনা করেত পােরন। তখন িতিন
মক্কার  জনগেণর  উদ্েদেশ  তাঁর  প্রথম  ভাষণ  দান  করেবন।  এর  ফেল  তাঁর  শত্রুরা  তাঁেক  হত্যা  করার  েচষ্টা  করেব।
িকন্তু তাঁর সঙ্গী-সাথীরা তাঁেক চারিদক েথেক িঘের েফলেব এবং শত্রুেদরেক িবতািড়ত কের প্রথেম মসিজদুল হারাম

ও তারপর পিবত্র মক্কানগরীর ওপর িনয়ন্ত্রণ প্রিতষ্ঠা করেব।

মুহররম মােসর দশম িদবেসর (আশুরার িদবস) প্রভােত ইমাম মাহ্দী সমগ্র িবশ্ববাসীর উদ্েদেশ িবিভন্ন ভাষায় তাঁর
বাণী প্রদান কের িবশ্েবর জািতসমূহেক আহ্বান জানােবন যােত তারা তাঁেক সাহায্য কের। িতিন েঘাষণা করেবন েয,েয
মুিজযার প্রিতশ্রুিত তাঁর শ্রদ্েধয় প্রিপতামহ হযরত মুহাম্মাদ (সা.) িদেয়িছেলন তা ঘটা পর্যন্ত িতিন পিবত্র
মক্কা  নগরীেত  অবস্থান  করেবন।  আর  উক্ত  মুিজযা  হেব  ইমাম  মাহ্দী  (আ.)-এর  আন্েদালন  দমন  করার  জন্য  পিবত্র

মক্কািভমুেখ  অগ্রসরমান  সুিফয়ানী  প্েরিরত  বািহনীর  ভূ-গর্েভ  প্েরািথত  হওয়া।

এ প্রিতশ্রুত মুিজযা বাস্তবািয়ত হেব এবং েয সুিফয়ানী বািহনী পিবত্র মক্কা অিভমুেখ রওয়ানা হেয়িছল তা ধ্বংস
হেয় যােব।

এ  মুিজযার  পর  ইমাম  মাহ্দী  (আ.)  দশ  হাজােররও  অিধক  ৈসন্য  িনেয়  মক্কা  েথেক  মদীনা  অিভমুেখ  রওয়ানা  হেবন  এবং
শত্রুবািহনীর  সােথ  যুদ্েধর  পর  েসখােন  অবস্থান  গ্রহণ  এবং  মদীনা  শত্রুমুক্ত  করেবন।  এরপর  িতিন  দুই  হারাম



(মক্কা  ও  মদীনা)  মুক্ত  করার  মাধ্যেম  িহজায  িবজয়  এবং  সমগ্র  অঞ্চেলর  (আরব  উপদ্বীপ)  ওপর  পূর্ণ  িনয়ন্ত্রণ
প্রিতষ্ঠা  করেবন।

কিতপয়  েরওয়ায়াত  েথেক  প্রতীয়মান  হয়  েয,ইমাম  মাহ্দী  (আ.)  িহজায  িবজেয়র  পর  দক্িষণ  ইরান  অিভমুেখ  রওয়ানা  এবং
েসখােন েখারাসানী ও শুআইব ইবেন সািলেহর েনতৃত্বাধীন ইরানী েসনাবািহনী ও েসেদেশর জনগেণর সােথ িমিলত হেবন।
তারা তাঁর হােত বাইআত করেব। িতিন তােদর সহায়তায় বসরায় শত্রুবািহনীর িবরুদ্েধ যুদ্েধ িলপ্ত হেবন যার ফেল

িতিন এক সুস্পষ্ট ও িবরাট িবজয় লাভ করেবন।

এরপর িতিন ইরােক প্রেবশ করেবন এবং েসখানকার অভ্যন্তরীণ পিরেবশ পিরস্িথিতর উন্নিত সাধন করেবন। িতিন েসেদেশ
সুিফয়ানী  বািহনীর  অবিশষ্টাংশ  এবং  অন্যান্য  দেলর  সােথ  সংঘর্েষ  িলপ্ত  হেয়  তােদরেক  পরাভূত  ও  হত্যা  করেবন।
এরপর  িতিন  ইরাকেক  তাঁর  প্রশাসেনর  েকন্দ্র  এবং  কুফা  নগরীেক  রাজধানী  িহসােব  মেনানীত  করেবন।  আর  এভােব

ইেয়েমন,িহজায,ইরাক  এবং  পারস্য  উপসাগরীয়  েদশসমূহ  সর্বেতাভােব  তাঁর  শাসনাধীেন  চেল  আসেব।

েরওয়ায়াতসমূহ  এ  কথা  স্মরণ  কিরেয়  েদয়  েয,ইরাক  িবজেয়র  পর  ইমাম  মাহ্দী  (আ.)  সর্বপ্রথম  েয  যুদ্েধর  উদ্েযাগ
: েনেবন তা হেব তুর্কীেদর সােথ তাঁর যুদ্ধ। হাদীেস বর্িণত হেয়েছ

أول لواء يعقده يبعه إلى الترّك فهزمهم

’প্রথম েয েসনাদল িতিন গঠন করেবন তা িতিন তুর্কীেদর িবরুদ্েধ প্েররণ করেবন। অতঃপর তা তােদরেক পরািজত করেব।‘

বাহ্যত  তুর্কী  বলেত  রুশেদরেকও  েবাঝােনা  হেত  পাের  যারা  েরামানেদর  (পাশ্চাত্েযর)  সােথ  যুদ্েধর  পর  দুর্বল
হেয় পড়েব।

ইমাম মাহ্দী (আ.) েসনাদল গঠন করার পর তাঁর িবশাল েসনাবািহনীেক কুদস্ (েজরুজােলম) প্েররণ করেবন। এ সময় তাঁর
েসনাবািহনী দােমস্েকর কােছ ‘র্মাজ আযরা’ এলাকায় আগমন করা পর্যন্ত সুিফয়ানী পশ্চাদপসরণ করেত থাকেব এবং তাঁর
ও  সুিফয়ানীর  মােঝ  আেলাচনা  অনুষ্িঠত  হেব।  তেব  ইমাম  মাহ্দী  (আ.)-এর  প্রিত  জনসমর্থন  বহুগুণ  বৃদ্িধ  পাওয়ার
কারেণ তাঁর সামেন সুিফয়ানীর অবস্থান এতটা দুর্বল হেয় পড়েব েয,সুিফয়ানী তাঁর কােছ ক্ষমতা হস্তান্তর করেত
চাইেব।  িকন্তু  এ  কােজর  জন্য  তার  ইহুদী-েরামান  িমত্র  ও  পৃষ্ঠেপাষক  এবং  তার  সঙ্গী-সাথীরা  তােক  তীব্র

ভর্ৎসনা  করেব।

 

তারা তােদর েসনাবািহনী েমাতােয়ন করার পর ইমাম মাহ্দী (আ.) ও তাঁর েসনাবািহনীর সােথ এক িবরাট যুদ্েধ িলপ্ত
হেব।  এ  যুদ্েধর  উপকূলীয়  অক্ষেরখাসমূহ  িফিলস্িতেনর  আক্কা  েথেক  তুরস্েকর  আনতািকয়াহ্  পর্যন্ত  এবং  িভতেরর
িদেক তাবারীয়াহ্ (এ শহর এবং এ শহেরর প্রিসদ্ধ হ্রদিট জবরদখলকৃত িফিলস্িতেন অবস্িথত।) েথেক দােমস্ক ও কুদ্স

পর্যন্ত িবস্তৃত হেব।

এ  সময়  সুিফয়ানী,ইহুদী  এবং  েরামান  েসনাবািহনী  মহান  আল্লাহর  (ঐশী)  ক্েরােধ  পিতত  হেব  এবং  তারা  মুসলমানেদর



হােত এমনভােব িনহত হেত থাকেব েয,তােদর মধ্য েথেক েকান ব্যক্িত যিদ েকান প্রস্তরখণ্েডর িপছেনও লুকায় তখন ঐ
’প্রস্তরখণ্ড িচৎকার কের বেল উঠেব : ‘েহ মুসলমান! এখােন একজন ইহুদী লুিকেয় আেছ। তােক হত্যা কেরা।

এ সময় মহান আল্লাহর সাহায্য ইমাম মাহ্দী (আ.) ও মুসলমানেদর কােছ আসেব এবং তাঁরা িবজয়ী েবেশ আল কুদেস প্রেবশ
করেবন।

খ্িরস্টান পাশ্চাত্য আকস্িমকভােব ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর হােত ইহুদী ও তােদর পৃষ্ঠেপাষক শক্িতসমূেহর পরাজয়
বরেণর  কথা  জানেত  পারেব।  তােদর  ক্েরাধাগ্িন  প্রজ্বিলত  হেব  এবং  তারা  ইমাম  মাহ্দীর  িবরুদ্েধ  যুদ্ধ  েঘাষণা
করেব।  িকন্তু  আকস্িমকভােব  হযরত  ঈসা  (আ.)  আকাশ  েথেক  পিবত্র  কুদেসর  ওপর  অবতরণ  করেবন  এবং  িতিন  সমগ্র

িবশ্ববাসী,িবেশষ  কের  খ্িরস্টানেদর  উদ্েদেশ  ভাষণ  েদেবন।

হযরত  ঈসা  মসীহ্  (আ.)-এর  অবতরণ  িবশ্ববাসীর  জন্য  এমন  এক  িনদর্শন  হেব  যা  হেব  মুসলমান  ও  খ্িরস্টানেদর  জন্য
আনন্েদর কারণ। সম্ভবত হযরত ঈসা (আ.),ইমাম মাহ্দী ও পাশ্চাত্েযর মােঝ মধ্যস্থতা করেবন এবং এ কারেণ দু’পক্েষর

মধ্েয সাত বছর েময়াদী একিট সন্িধচুক্িত স্বাক্ষিরত হেব।

কিতপয়  েরওয়ায়াত  অনুসাের  পাশ্চাত্য  দু’বছর  পের  সন্িধচুক্িত  ভঙ্গ  করেব।  সম্ভবত  এ  চুক্িত  ভঙ্গ  করার  কারণ
হচ্েছ ঐ ভয়-ভীিত যা ঈসা (আ.) কর্তৃক পাশ্চাত্েযর জািতসমূেহর মােঝ গণজাগরণ ও সংহিতর েজায়ার সৃষ্িটর মাধ্যেম
উদ্ভূত  হেব।  বহু  পাশ্চাত্যবাসী  ইসলাম  ধর্ম  গ্রহণ  এবং  ইমাম  মাহ্দী  (আ.)-েক  সাহায্য  ও  সমর্থন  দান  করেব।  এ

কারেণই েরামানরা দশ লক্ষ ৈসন্যসহকাের িসিরয়া ও িফিলস্িতেন অকস্মাৎ আক্রমণ চালােব।

আর  মুসিলম  বািহনী  তােদর  েমাকািবলা  করেব  এবং  হযরত  ঈসা  (আ.)  ইমাম  মাহ্দী  (আ.)-এর  নীিত  অবস্থােনর  সােথ
সামঞ্জস্যশীল  কের  তাঁর  নীিত  েঘাষণা  করেবন  এবং  ইমাম  মাহ্দীর  েপছেন  বায়তুল  মুকাদ্দােস  নামায  আদায়  করেবন।
েরামানেদর  (পাশ্চাত্য)  িবরুদ্েধ  মহাযুদ্ধ  েয  সব  স্থান  বা  অক্ষ  বরাবর  আল  কুদ্স  মুক্ত  করার  যুদ্ধ  সংঘিটত
হেয়িছল েস সব স্থােন অর্থাৎ আক্কা েথেক আনতািকয়া,দােমস্ক েথেক আল কুদ্স (বাইতুল মুকাদ্দাস বা েজরুজােলম)
এবং  র্মাজ  দািবক  (জবরদখলকৃত  িফিলস্িতেনর  একিট  এলাকার  নাম)  পর্যন্ত  িবস্তীর্ণ  অঞ্চল  জুেড়  সংঘিটত  হেব।  এ
মহাযুদ্েধ েরামীয়রা েশাচনীয় পরাজয় বরণ করেব এবং (ইমাম মাহ্দীর েনতৃত্েব) মুসলমানগণ স্পষ্ট ও বৃহৎ এক িবজয়

লাভ করেব।

এ যুদ্েধর পর ইমাম মাহ্দীর সামেন খ্িরস্টান ইউেরাপ ও পাশ্চাত্য িবজেয়র দ্বার উন্মুক্ত হেয় যােব। আর দৃশ্যত
অেনক জািত িবপ্লেবর মাধ্যেম িনজ িনজ েদেশ ইমাম মাহ্দী ও হযরত ঈসা (আ.)-এর িবেরাধী সরকারসমূেহর পতন ঘটােব

এবং ইমাম মাহ্দীর সমর্থক প্রশাসন প্রিতষ্ঠা করেব।

ইমাম মাহ্দী (আ.) কর্তৃক সমগ্র পাশ্চাত্য িবজয় এবং তা তাঁর শাসনাধীেন চেল আসার পর অিধকাংশ পাশ্চাত্যবাসী
ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেব। এ সময় হযরত ঈসা (আ.) ইন্েতকাল করেবন। মাহ্দী (আ.) ও মুসলমানগণ তাঁর জানাযার নামায
পড়েবন।  হাদীেসর  বর্ণনা  অনুসাের  ইমাম  মাহ্দী  হযরত  ঈসা  (আ.)-এর  জানাযার  নামায  ও  দাফন  অনুষ্ঠান  প্রকাশ্েয
জনতার উপস্িথিতেত সম্পন্ন করেবন যােত অতীেতর মেতা তাঁর ব্যাপাের েকউ পুনরায় অগ্রহণীয় উক্িত করেত না পাের।
অতঃপর ইমাম মাহ্দী তাঁেক তাঁর মা হযরত মারইয়াম িসদ্দীকা (আ.) িনজ হােত েয বস্ত্রিট বয়ন কেরিছেলন তা কাফন



িহসােব পিরধান করােবন এবং বাইতুল মুকাদ্দােস তাঁর মােয়র কবেরর পােশ দাফন করেবন।

ইমাম  মাহ্দী  (আ.)  কর্তৃক  সমগ্র  িবশ্ব  িবজয়  এবং  িবশ্েবর  সকল  েদশ,রাষ্ট্র  ও  প্রশাসন  একিট  একক  ইসলামী
প্রশাসেনর  আওতায়  একীভূত  হওয়ার  পর  িতিন  িবশ্েবর  িবিভন্ন  জািতর  মােঝ  িবিভন্ন  পর্যােয়  ঐশী  লক্ষ্য  ও
উদ্েদশ্যসমূহ বাস্তবায়েনর জন্য পদক্েষপ গ্রহণ করেবন। িতিন পার্িথব জীবেনর উন্নিত ও িবকাশ এবং মানব জািতর
সচ্ছলতা,কল্যাণ  ও  সুেযাগ-সুিবধা  বাস্তবায়ন  কল্েপ  বাস্তব  উদ্েযাগ  গ্রহণ  করেবন।  িতিন  সংস্কৃিত  ও  জ্ঞান-

িবজ্ঞােনর প্রসার এবং মানব জািতর ধর্মীয় ও পার্িথব জ্ঞােনর পর্যায়েক উন্নীত করার েচষ্টা চালােবন।

কিতপয় হাদীস অনুযায়ী ইমাম মাহ্দী (আ.) মানব জািতর জ্ঞােনর সােথ আরও েয জ্ঞান েযাগ করেবন তার প্রবৃদ্িধর হার
হেব ২৫ : ২ অনুপােত। অর্থাৎ মানব জািত এর আেগ জ্ঞােনর েয দু’ভােগর অিধকারী িছল তার সােথ আরও ২৫ ভাগ যুক্ত

করেবন এবং সার্িবকভােব মানুেষর জ্ঞান তখন ২৭ ভাগ হেব।

সম্ভবত অিভশপ্ত দাজ্জােলর অভ্যুত্থান ও িফতনা ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর যুেগ মানব জািত েয ব্যাপক ও অভূতপূর্ব
ৈবজ্ঞািনক,প্রযুক্িতগত ও ৈবষিয়ক উন্নিত সাধন করেব তার ফেল ঘটেব অর্থাৎ দাজ্জাল এসেবর অপব্যবহােরর মাধ্যেম
একিট িবচ্যুত ধারা সৃষ্িট করেব। েস মূলত যুবক ও নারীেদরেক েধাঁকা েদয়ার জন্য েচাখ ধাঁধােনা উন্নত মাধ্যম ও

পদ্ধিত ব্যবহার করেব এবং এ শ্েরণীই তার অনুসারী হেব।

দাজ্জাল সমগ্র িবশ্বব্যাপী িফতনা এবং িবশৃঙ্খলা সৃষ্িট করেব। তার েধাঁকাবািজ ও প্রতারণার দ্বারা অেনেকই
প্রতািরত হেব। অেনেকই তার কথা িবশ্বাস করেব। িকন্তু ইমাম মাহ্দী দাজ্জােলর েধাঁকাবািজ প্রকাশ্েয ধিরেয়

েদেবন এবং তােক ও তার অনুসারীেদরেক হত্যা করেবন।

যা সংক্েষেপ আেলাচনা করা হল তা হচ্েছ প্রিতশ্রুত হযরত মাহ্দী (আ.)-এর িবশ্বজনীন আন্েদালন ও িবপ্লেবর একিট
সার্িবক  িচত্র  ও  পটভূিম।  িকন্তু  েয  যুেগ  এ  সব  ঘটনা  ঘটেব  েস  যুেগর  সবেচেয়  স্পষ্ট  িনদর্শন  ও  ঘটনাবলী

েরওয়ায়াতসমূেহ  বর্িণত  হেয়েছ।

প্রথেম েয িফতনা সমগ্র মুসিলম উম্মাহর ওপর আপিতত হেব এবং েরওয়ায়াতসমূেহ যা সর্বেশষ ও সবেচেয় কিঠন িফতনা
বেল অিভিহত হেয়েছ তা ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আিবর্ভােবর মাধ্যেম িবদূিরত হেয় যােব।

উল্েলখেযাগ্য িবষয় হচ্েছ,এ িবশৃঙ্খলা ও েগালেযােগর যাবতীয় সাধারণ ও িবস্তািরত ৈবিশষ্ট্য এ শতাব্দীর (িবংশ
শতক) শুরুেত পাশ্চাত্য এবং তােদর িমত্র প্রাচ্য েদশসমূেহর সৃষ্ট িফতনার সােথ িমেল যায়। কারণ,এ েগালেযাগ ও
িবশৃঙ্খলা সকল মুসিলম েদশ ও এ েদশগুেলার সকল পিরবারেক আক্রান্ত করেব। েরওয়ায়ােত বর্িণত হেয়েছ : ‘এমন েকান
ঘর  িবদ্যমান  থাকেব  না  েযখােন  এ  িফতনা  প্রেবশ  করেব  না  এবং  এমন  েকান  মুসলমান  থাকেব  না  েয  এ  িফতনা  দ্বারা

’ক্ষিতগ্রস্ত হেব না।

আেরকিট েরওয়ায়ােত বর্িণত হেয়েছ : ‘েযভােব েলাভাতুর ক্ষুধার্ত হেরক রকেমর সুস্বাদু খাবােবর ওপর হুমিড় েখেয়
পেড়  েগাগ্রােস  িগলেত  থােক  িঠক  েসভােব  কািফর  জািতসমূহ  মুসিলম  েদশগুেলার  ওপর  আক্রমণ  চালােব।’
উল্েলখ্য,আমােদর  শত্রুরা  তােদর  কােলা  সাম্রাজ্যবাদী  কর্তৃত্ব  ও  আিধপত্েযর  এ  প্রক্িরয়া  (িফতনা)  শামেদশ



(িসিরয়া ও পাশ্ববর্তী অঞ্চল) েথেক শুরু করেব এবং েস েদশেক তারা সভ্যতার আেলা িবিকরেণর উৎস বেল অিভিহত করেব।
এর ফেল এমন একিট িফতনার উদ্ভব হেব যা েরওয়ায়াতসমূেহ ‘িফিলস্িতেনর িফতনা’ নােম উল্িলিখত হেয়েছ। মশেকর িভতের

পািন েযমন আন্েদািলত হেয় থােক েতমিন এ িফতনার কারেণ শাম তীব্রভােব আন্েদািলত হেব এবং লণ্ডভণ্ড হেয় যােব।

েরওয়ায়াতসমূহ েস যুেগর মুসলমানেদর সন্তান ও প্রজন্মসমূহেক এভােব বর্ণনা কেরেছ েয,তারা এমনভােব এ িফতনা ও
িবশৃঙ্খলাময় সংস্কৃিতর মধ্েয েবেড় উঠেব েয,তারা ইসলামী কৃষ্িট ও সংস্কৃিত সম্পর্েক এেকবােরই অনবগত েথেক
যােব। েস সব অত্যাচারী শাসনকর্তা অৈনসলািমক িবিধ-িবধান এবং প্রবৃত্িতর কামনা-বাসনার িভত্িতেত মুসলমানেদর

ওপর শাসন করেব এবং তােদর ওপর সবেচেয় িনকৃষ্ট পন্থায় িনর্যাতন চালােব।

হাদীসসমূেহ উল্িলিখত হেয়েছ েয,এ েগালেযাগ ও িবশৃঙ্খলার উদ্গাতা হেব েরামান এবং তুর্কীরা। তুর্কীরা বাহ্যত
রুশ  জািত  হেত  পাের।  আর  যখন  ইমাম  মাহ্দী  (আ.)-এর  আিবর্ভােবর  বছের  কিতপয়  বড়  ঘটনা  ঘটেব  তখন  তারা  তােদর
েসনাবািহনীেক িফিলস্িতেনর রামাল্লা,আনতািকয়া এবং তুরস্ক-িসরীয় উপকূেল এবং িসিরয়া-ইরাক-তুরস্ক সীমান্েত

অবস্িথত জাযীরায় (দ্বীেপ) েমাতােয়ন করেব।

বর্িণত  হেয়েছ  :  ‘যখন  েরামান  ও  তুর্কীরা  (রুশ  জািত)  েতামােদর  ওপর  আক্রমণ  চালােব  তখন  তারা  িনেজরাও  পরস্পর
দ্বন্দ্ব-সংঘােত  িলপ্ত  হেব  এবং  িবশ্বব্যাপী  যুদ্ধ-িবগ্রহ  ও  সংঘর্ষ  উত্তেরাত্তর  বৃদ্িধ  পােব।  তখন
তুর্কীেদর সমর্থকবৃন্দ জাযীরাহ্ এলাকায় এবং েরােমর িবদ্েরাহীরা রামাল্লায় অবস্থান গ্রহেণর জন্য রওয়ানা

’হেয় যােব।

েরওয়ায়াতসমূেহ আরও বর্িণত হেয়েছ েয,ইরান েথেক ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আিবর্ভােবর সূত্রপাত হেব। তাঁর আিবর্ভাব
ও প্রকােশর সূত্রপাত প্রাচ্য েথেক হেব এবং যখন ঐ সময় উপস্িথত হেব তখন সুিফয়ানী আিবর্ভূত হেব।

অর্থাৎ সালমান ফারসী (রা.)-এর জািত ও কােলা পতাকাবাহীেদর হােত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আিবর্ভাব ও আত্মপ্রকােশর
পটভূিম রিচত এবং েকাম নগরী েথেক এক ব্যক্িতর হােত তােদর আন্েদালেনর সূত্রপাত হেব।

েরওয়ায়ােত বলা হেয়েছ : ‘েকাম েথেক এক ব্যক্িত উত্িথত হেব এবং জনগণেক (ইরানী জািত) সত্েযর িদেক আহ্বান করেব।
েয  দলিট  তার  চারপােশ  জেড়া  হেব  তােদর  হৃদয়  ইস্পাত-কিঠন  দৃঢ়  হেব  এবং  তারা  এতটা  অক্লান্ত  ও  অকুেতাভয়  হেব
েয,যুদ্েধর প্রচণ্ড চাপও তােদর ভীত-সন্ত্রস্ত করেব না এবং তারা যুদ্েধ ক্লান্ত হেব না। তারা সব সময় মহান

’আল্লাহর ওপর িনর্ভর করেব। আর শুভ পিরণিত েকবল মুত্তাকী-পরেহজগারেদর জন্যই িনর্ধািরত।

তারা (ইরানী জািত) তােদর অভ্যুত্থান এবং িবপ্লব সফল করার পর তােদর শত্রুেদর (পরাশক্িতসমূেহর) কােছ অনুেরাধ
করেব েয,তারা েযন তােদর সার্িবক কর্মকাণ্েড হস্তক্েষপ না কের। িকন্তু তারা এ ব্যাপাের জবরদস্িত করেব।

বর্িণত হেয়েছ : ‘তারা তােদর অিধকার দািব করেব িকন্তু তােদরেক তা েদয়া হেব না। তারা পুনরায় তা চাইেব। আবারও
তােদর  অিধকার  প্রদান  করা  হেব  না।  তারা  এ  অবস্থা  দর্শন  করতঃ  কাঁেধ  অস্ত্র  তুেল  েনেব  এবং  তােদর  দািব
বাস্তবািয়ত  না  হওয়া  পর্যন্ত  তারা  তােদর  সংগ্রাম  অব্যাহত  রাখেব।  (অবেশেষ  তােদর  অিধকার  প্রদান  করা  হেব)
িকন্তু এবার তারা তা গ্রহণ করেব না। অবেশেষ তারা রুেখ দাঁড়ােব এবং েতামােদর অিধপিতর (অর্থাৎ ইমাম মাহ্দীর)



হােত  িবপ্লেবর  পতাকা  অর্পণ  করা  পর্যন্ত  সংগ্রাম  অব্যাহত  রাখেব।  তােদর  িনহত  ব্যক্িতরা  হেব  সত্েযর  পেথ
’শহীদ।

িবিভন্ন  েরওয়ায়াত  অনুসাের  অবেশেষ  তারা  তােদর  দীর্ঘেময়াদী  যুদ্েধ  িবজয়ী  হেব  এবং  েয  দু’ব্যক্িতর
প্রিতশ্রুিত  েদয়া  হেয়েছ  তারা  তােদর  মােঝ  আিবর্ভূত  হেবন।  এ  দু’জেনর  একজন  ‘েখারাসানী’  িযিন  ফকীহ্  ও  মারজা
অথবা  রাজৈনিতক  েনতা  িহসােব  এবং  অপরজন  শুআইব  ইবেন  সািলহ্  িযিন  হেবন  শ্যামলা  বর্েণর  েচহারা  ও  স্বল্প

দাঁিড়িবিশষ্ট  এবং  রাই  অঞ্চেলর  অিধবাসী  িতিন  প্রধান  েসনাপিত  িহসােব  দািয়ত্ব  পালন  করেবন।

ইমাম  মাহ্দী  (আ.)-এর  কােছ  এ  দু’ব্যক্িত  ইসলােমর  পতাকা  অর্পণ  কের  তাঁেদর  সর্বশক্িত  িনেয়  তাঁর  আন্েদালেন
অংশগ্রহণ  করেবন।  আর  শুআইব  ইবেন  সািলহ্  ইমােমর  েসনাবািহনীর  সর্বািধনায়ক  িনযুক্ত  হেবন।  িঠক  একইভােব  েবশ
িকছু েরওয়ােয়েত এমন একিট অভ্যুত্থােনর কথা বর্িণত হেয়েছ যা িসিরয়ায় উসমান সুিফয়ানীর েনতৃত্েব সংঘিটত হেব।
এই  উসমান  সুিফয়ানী  হেব  পাশ্চাত্যপন্থী  ও  ইহুদীেদর  সমর্থক।  েস  িসিরয়া  ও  জর্দানেক  একত্িরত  কের  িনজ

শাসনাধীেন  িনেয়  আসেব।

এ হচ্েছ এক ধরেনর অশুভ ঐক্য যা সুিফয়ানীর মাধ্যেম শামেদেশ বাস্তবািয়ত হেব। কারণ এর উদ্েদশ্য হেব ইসরাইেলর
পক্েষ  একিট  (আরব)  প্রিতরক্ষা  ব্যূহ  এবং  ইমাম  মাহ্দী  (আ.)-এর  হুকুমেতর  (সরকার  ও  প্রশাসেনর)  ক্েষত্র
প্রস্তুতকারী  ইরানীেদর  প্রিতেরাধ  করার  জন্য  একিট  শক্িতশালী  ঘাঁিট  ও  ফ্রন্ট  লাইন  গেড়  েতালা।  এ  কারেণই

সুিফয়ানী  ইরাক  দখল  করার  পদক্েষপ  েনেব  এবং  তার  েসনাবািহনী  ইরােক  প্রেবশ  করেব।

েস  (সুিফয়ানী)  এক  লক্ষ  ত্িরশ  হাজার  ৈসন্য  কুফার  িদেক  প্েররণ  করেব  এবং  তারা  ‘রাওহা’  ও  ‘ফারুক’  নামক  একিট‘
স্থােন অবতরণ করেব। তােদর মধ্য েথেক ষাট হাজার ৈসন্যেক কুফার িদেক প্েররণ করা হেব এবং তারা নুখাইলায় হযরত
হূদ  (আ.)-এর  সমািধস্থেল  অবস্থান  গ্রহণ  করেব।  আর  আিম  েযন  সুিফয়ানীেক  (অথবা  তার  সহেযাগী  ও  সঙ্গীেক)  েদখেত
পাচ্িছ  েয,েস  কুফা  ও  েতামােদর  সুিবস্তৃত  ও  িচরসবুজ  জিমগুেলােত  অবস্থান  িনচ্েছ।  তার  পক্ষ  েথেক  একজন
আহ্বানকারী  উচ্ৈচঃস্বের  েঘাষণা  করেত  থাকেব  েয,েয  ব্যক্িত  আলীর  অনুসারীেদর  (কর্িতত)  মাথা  আনেব  তােক  এক
হাজার  িদরহাম  েদয়া  হেব।  আর  এ  সময়  প্রিতেবশী  প্রিতেবশীর  ওপর  আক্রমণ  চািলেয়  বলেব  েয,এ  ব্যক্িত  তােদর

’অন্তর্ভুক্ত।

তখন িহজােয উদ্ভূত রাজৈনিতক শূন্যতা পূরণ করার জন্য সুিফয়ানীেক উদ্বুদ্ধ করা হেব। ইমাম মাহ্দীর সরকার-যার
কথা সবার মুেখ মুেখ আেলািচত হেত থাকেব এবং মক্কা নগরী েথেক যার শুভ সূচনা হেব তা ধ্বংস করার জন্য সুিফয়ানী

সরকারেক শক্িতশালী করা হেব।

এতদুদ্েদশ্েয  সুিফয়ানী  িহজােয  তার  েসনাবািহনী  প্েররণ  করেব।  তার  েসনাবািহনী  মদীনা  নগরীেত  প্রেবশ  কেরই
েসখােন  িবশৃঙ্খলা  সৃষ্িট  করেব।  এরপর  তারা  পিবত্র  মক্কািভমুেখ  রওয়ানা  হেব।  ইমাম  মাহ্দী  (আ.)  মক্কা  নগরী
েথেকই তাঁর আন্েদালন শুরু করেবন। এরপর পিবত্র মক্কা নগরীেত েপৗঁছােনার আেগই সুিফয়ানী বািহনীেক েকন্দ্র
কের  েয  মহা  অেলৗিকক  ঘটনা  (মুিজযা)  ঘটার  প্রিতশ্রুিত  মহানবী  (সা.)  িদেয়িছেলন  তা  বাস্তবািয়ত  হেব  অর্থাৎ

সুিফয়ানী  বািহনী  ভূগর্েভ  প্েরািথত  হেয়  ধ্বংসপ্রাপ্ত  হেব।



ইরােক ইরানী ও ইেয়েমনীেদর হােত পরাজয় বরণ এবং ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর হােত িহজােয ভূগর্েভ েদেব যাওয়ার মুিজযা
সংঘিটত  হওয়ার  মাধ্যেম  সুিফয়ানী  বািহনীর  পরাজয়  বরণ  করার  পর  সুিফয়ানী  পশ্চাদপসরণ  করেব।  আর  ইমাম  মাহ্দী
েসনাবািহনী িনেয় দােমস্ক ও বাইতুল মুকাদ্দাস (আল কুদ্স) অিভমুেখ রওয়ানা হেবন। সুিফয়ানী ইমাম মাহ্দী (আ.)-

েক েমাকািবলা করার জন্য শামেদেশ তার েসনাবািহনী সংগ্রহ ও পুনর্গঠেন ব্যস্ত থাকেব।

েরওয়ায়াতসমূেহ এ যুদ্ধেক ‘এক মহা বীরত্বপূর্ণ ঘটনা’ বেল আখ্যািয়ত করা হেয়েছ যা উপকূলীয় এলাকায় আক্কা েথেক
সূর  ও  আনতািকয়াহ্  পর্যন্ত  এবং  শােমর  অভ্যন্তের  দােমস্ক  েথেক  তাবারীয়াহ্  ও  কুদ্স  পর্যন্ত  িবস্তৃত  হেব।
একইভােব কিতপয় েরওয়ােয়েত অপর একিট আন্েদালেনর কথা উল্িলিখত হেয়েছ যা ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর সরকােরর ক্েষত্র
প্রস্তুতকারী  এবং  ইেয়েমেন  সংঘিটত  হেব।  এ  আন্েদালন  ও  িবপ্লেবর  েনতা  ইেয়েমনীেক  এ  সব  েরওয়ােয়েত  ভূয়সী

:  প্রশংসা  করা  হেয়েছ  এবং  তাঁেক  সাহায্য  করা  মুসলমানেদর  ওপর  ওয়ািজব  বেল  গণ্য  করা  হেয়েছ

পতাকাসমূেহর মধ্েয ইেয়েমনীেদর পতাকার েচেয় েহদায়াতকারী আর েকান পতাকা েনই। ইেয়েমনীর আিবর্ভাব ও উত্থােনর‘
পর  জনগেণর  কােছ  অস্ত্র  িবক্ির  করা  হারাম  হেয়  যােব।  আর  যখন  েস  আিবর্ভূত  হেব  এবং  আন্েদালন  করেব  তখন  তােক
সাহায্য  করার  জন্য  দ্রুত  ছুেট  যােব।  কারণ  তার  পতাকা  হেব  েহদায়ােতর  পতাকা।  তার  িবেরািধতা  করা  েকান
মুসলমােনর জন্য জােয়য হেব না। যিদ েকান ব্যক্িত এ কাজ কের তাহেল েস জাহান্নােম প্রেবশ করেব। কারণ,ইেয়েমনী

’জনগণেক সত্য ও সৎ পেথর িদেক আহ্বান জানােব।

অনুরূপভােব কিতপয় েরওয়ায়ােত ইেয়েমনী ও সুিফয়ানী বািহনীর আিবর্ভােবর আেগ একজন িমসরীয় ব্যক্িতর আন্েদালেনর
কথা  বর্িণত  হেয়েছ।  আবার  িমসরীয়  েসনাপ্রধােনর  েনতৃত্েব  পিরচািলত  আেরকিট  আন্েদালন  এবং  িমসেরর  আশপােশর
িকবতীেদর পিরচািলত তৎপরতার কথাও ঐ সব েরওয়ােয়েত বর্িণত হেয়েছ। এরপর ঐ সব েরওয়ায়াত িমসের পাশ্চাত্য অথবা
মাগিরবী  (মরক্েকা,আলেজিরয়া,িতউিনিসয়া  ও  িলিবয়ার  সােথ  সংশ্িলষ্ট)  েসনাবািহনীর  অনুপ্রেবশ  এবং  এর  পরপরই

শামেদেশ  সুিফয়ানীর  আিবর্ভাব  ও  উত্থােনর  কথা  আমােদরেক  অবিহত  কের।

তেব অেনক েরওয়ায়াত অনুযায়ী মুসিলম েদশ মাগিরেবর (মরক্েকা ও পার্শ্ববর্তী েদশসমূহ) েসনাবািহনী শাম ও িমসের
প্রেবশ  করেব।  এেদর  একিট  অংশ  ইরােকও  প্রেবশ  করেব।  তােদর  ভূিমকা  হেব  বাধাদানকারী  আরব  অথবা  আন্তর্জািতক
বািহনীর ভূিমকার ন্যায়। তাই তারা ইসলাম ও মুসলমানেদর স্বার্থ সংরক্ষণকারী হেব না;বরং এ বািহনী শােম ইমাম
মাহ্দী (আ.)-এর সরকােরর ক্েষত্র প্রস্তুতকারীেদর এবং ইরানী েসনাবািহনীর িবরুদ্েধ যুদ্েধ িলপ্ত হেব। এরপর
তারা  জর্দােনর  িদেক  পশ্চাদপসরণ  করেব  এবং  তােদর  অবিশষ্টাংশ  সুিফয়ানীর  অভ্যুত্থােনর  পর  পশ্চাদপসরণ  করেব
অথবা  তার  সােথ  েযাগ  েদেব।  অতঃপর  তারা  িমসরীয়েদর  আন্েদালন  ও  গণঅভ্যুত্থােনর  সম্মুখীন  িমসর  সরকােরর
সাহায্যার্েথ অথবা শােম সুিফয়ানীর উত্থােনর প্রাক্কােল েয পাশ্চাত্য-বািহনী িমসের প্রেবশ করেব তােদরেক

সাহায্য করার জন্য িমসেরর িদেক দ্রুত অগ্রসর হেব।

ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আিবর্ভােবর যুেগর সােথ সংশ্িলষ্ট েরওয়ায়াতিট আমােদর স্মরণ কিরেয় েদয় েয,েশষ যামানায়
ইহুদীরা পৃিথবীর বুেক িফতনা সৃষ্িট এবং দম্ভ প্রকাশ করেব। তারা িনেজেদর সকেলর েচেয় শ্েরষ্ঠ বেল মেন করেব।
মহান  আল্লাহ্  পিবত্র  কুরআেন  তােদর  এ  ৈবিশষ্ট্য  বর্ণনা  কেরেছন।  তােদর  দম্ভ  এবং  শ্েরষ্ঠত্ব  অন্েবষী

মেনাবৃত্িত  ঐ  সব  পতাকাবাহীর  হােত  চূর্ণ  হেয়  যােব  যারা  েখারাসান  (ইরান)  েথেক  েবর  হেব।



ইসলােমর ঝাণ্ডাসমূহ আল কুদেস পত্পত্ কের ওড়া পর্যন্ত তােদরেক (েখারাসানীেদর) তােদর িসদ্ধান্ত েথেক েকান‘
’িকছুই িবরত রাখেত পারেব না।

কিতপয় েরওয়ায়াত অনুসাের ইমাম মাহ্দী (আ.) আনতািকয়ার একিট গুহা,িফিলস্িতেনর একিট পাহাড় এবং তাবারীয়ার হ্রদ
েথেক  তাওরােতর  আসল  কিপগুেলা  েবর  কের  আনেবন।  িতিন  তাওরােতর  েসই  সব  কিপর  িভত্িতেত  ইহুদীেদরেক  েদাষী

সাব্যস্ত  করেবন  এবং  তােদর  কােছ  িনদর্শন  ও  মুিজযাসমূহ  স্পষ্ট  কের  প্রকাশ  করেবন।

আল কুদ্স মুক্ত করার যুদ্েধর পর েয িকছু সংখ্যক ইহুদী েবঁেচ যােব তারা ইমাম মাহ্দীর কােছ আত্মসমর্পণ করেব
এবং যারা আত্মসমর্পণ করেব না তােদরেক আরব েদশগুেলা েথেক িবতািড়ত করা হেব।

েরওয়ায়াতসমূহ  েথেক  প্রতীয়মান  হয়  েয,ইমাম  মাহ্দী  (আ.)-এর  আিবর্ভােবর  িকছু  িদন  পূর্েব  েরামান  ও  তুর্কীেদর
মধ্েয অর্থাৎ পাশ্চাত্য ও রািশয়ার মধ্েয একিট িবশ্বযুদ্ধ সংঘিটত হেব যার সূত্রপাত হেব পূর্ব িদক হেত। আরও
িকছু সংখ্যক েরওয়ায়াত েথেক এিট স্পষ্ট হেয় যায় েয,উপিরউক্ত যুদ্ধ আসেল একািধক আঞ্চিলক যুদ্ধ আকাের সংঘিটত

হেব।

িঠক একইভােব আরও িকছু সংখ্যক হাদীস েথেক জানা যায় েয,এ যুদ্েধর ফেল সংঘিটত জান-মােলর ক্ষয়ক্ষিত ছাড়াও তার
আেগ  ও  পের  সমগ্র  িবশ্বব্যাপী  েয  প্েলগ  বা  মহামারী  েদখা  েদেব  তােত  িবশ্েবর  েমাট  জনসংখ্যার  দুই-তৃতীয়াংশ

ধ্বংস হেব। তেব পেরাক্ষভােব ক্ষিতগ্রস্ত হওয়া ব্যতীত মুসলমানগণ সরাসির এ ক্ষয়ক্ষিতর িশকার হেব না।

িকছু  িকছু  েরওয়ায়ােত  ইঙ্িগত  করা  হেয়েছ  েয,এ  যুদ্ধ  েবশ  কেয়কিট  ধােপ  সংঘিটত  হেব।  আর  ইমাম  মাহ্দী  (আ.)-এর
আিবর্ভাব,তাঁর িহজায মুক্তকরণ এবং ইরােক তাঁর প্রেবশ করার পরই এ যুদ্েধর সর্বেশষ পর্যায় এেস যােব।

অনুবাদ : েমাহাম্মাদ মুনীর েহােসইন খান

ড. জিহর উদ্িদন মাহমুদ কর্তৃক প্রকািশত,েলবানেনর িবিশষ্ট আেলম আল্লামা আলী আল কুরানী প্রণীত ‘আসের যুহুর’]
[গ্রন্েথর বাংলা অনুবাদ গ্রন্থ ‘ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আত্মপ্রকাশ’ েথেক সংকিলত।


